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কৌতুকেও নয় মিছে কথা 

রিকশা থেকে নেমে মানি ব্যাগ খুলে ভাড়া দিতে গিয়ে হয়তো 
দেখলেন খুচরো দশ টাকা নেই। এবার কী করবেন? নিশ্চয় 
আপনি পাশের মুদির দোকানে গিয়ে বলবেন, ভাই একশ টাকা 
খুচরো হবে? মুহূর্ত বিলম্ব না করে দোকানি নির্বিকার ভঙ্গিতে 
জবাব দেবেন, ‘না ভাই আমার কাছে কোনো খুচরো নেই; । অথচ 
সত্য হলো, তার ক্যাশে একশ টাকার খুচরো পর্যাপ্ত রয়েছে। 
তেমনি জিনিস কিনতে গিয়ে দেখবেন দোকানীরা দামদরের এক 
পর্যায়ে ক্রেতাকে পটাতে বলেন, ‘এটা আমি ... দিয়ে কিনেছি। 
আপনাকে এই দামে দিলে আমার কোনো লাভই থাকে না ভাই 
তারপর দিব্যি তিনি ওই তথাকথিত কেনা দামেই দিয়ে দেন। 
ক্রেতার মন ভেজাতে কেউ বলেন, “আপনাকে এই দামে বেঁচলে 
কেবল আমার চালানটা উঠবে ভাই" কিংবা এটা আমার কেনা দাম, 
এরচে কম বলবেন না ইত্যাদি বাক্যও উচ্চারণ করেন। 

আমাদের রোজকার জীবনে এমন অনেক মিথ্যে কথাই বলে থাকি 
যার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। অহেতুক এমন মিথ্যা উচ্চারণ 
আজকাল যেন দোষের কোনো বিষয়ই নয়। অথচ বলাবাহুল্য, 
মিথ্যা তো মিথ্যাই। তেমনি কেবল ইয়ার্কি করে বা লোক হাসানোর 
জন্যও অনেকে মিথ্যা বলে মজা পান। এটাও কিন্তু মিথ্যাই। 
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খেয়ালি মনে কিংবা ফাজলামো করে কেউ যেমন কাউকে খুন 
করলে বা কোনো জিনিস ভেঙ্গে ফেললে তা অক্ষত থাকে না। 
ক্ষতি যা হবার তা হয়েই যায়। তেমনি মিথ্যাও যদি কেউ 
ঠাট্রাচ্ছলে বা ফাজলামো করে বলেন তিনিও ঠিক সে মিথ্যার 
গুনাহগার হন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য সদা 
অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব । তিনি ঘুণাক্ষরেও মিথ্যা বলেন নি। তাঁর হাসি- 
কৌতুকও ছিল নির্মল ও অনিন্দ্য সত্যনির্ভর। এ প্রসঙ্গে সীরাতে 
রাসূল থেকে একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখের লোভ সংবরণ 
করতে পারছি না। হাদীসটি আমরা প্রায়ই আলোচনা করে থাকি। 
ঘটনাটি এমন : 
055 LL 31১2 أن‎ এ الله ادع الله‎ 4৮০ تقول لَه : يا‎ ২০৯15 امرأةٌ‎ Sf 
منها أنها لن‎ ৫৩০১১ HA ৩৪০) عجورٌ‎ ৬৯৭২ لا‎ EDS) fb: 
عجورًا‎ 8 Es ও العجورٌ‎ ও غرضّة‎ ৬ এ ৬০ DS تدخلّ الجنةٌ فلما رأى‎ 
ও: بكرًا وتلا عليها قول الله تعالى‎ হজ الله خلقًا آخرَ فتدخلها‎ ৬৪৪ بل‎ 
أا ا ج و غ ا‎ 
“একবার এক বুড়ি মা তাঁর কাছে এসে বললেন, আমার জন্য 
দো'আ করুন যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। (নবীজী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মিত হাসি দিয়ে) বললেন, হে ওমুকের মা! 
জান্নাতে তো কোনো বুড়ি প্রবেশ করবে না। এ কথা শুনে বৃদ্ধা 
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খুবই উদ্বিগ্ন হলেন, এমনকি কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি ভাবলেন 
কখনোই বুঝি তার জান্নাতে যাওয়া হবে না। বৃদ্ধার অবস্থা দেখে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হেসে) ব্যাখ্যা করে 
বললেন, কোনো বৃদ্ধ মহিলা বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না। বরং 
আল্লাহ তাদেরকে নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করবেন। অতঃপর 
পূর্ণযৌবনা-কুমারী হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। অতঃপর তিনি 
তাঁকে আল-কুরআনুল কারীমের (নিম্নোক্ত) আয়াত তিলাওয়াত 


করে শোনালেন, 


[YY «o 
নিশ্চয় আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করব। অতঃপর 
তাদেরকে বানাব কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়সী” {সূরা আল- 
ওয়াকিয়া, আয়াত : ৩৫-৩৭} [গায়াতুল মারাম : ৩৭৫]! 
ঠাট্টামজাক করেও মিথ্যা বলার অবকাশ নেই। একটি হাদীসে 
এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবধান করে 
বলেছেন, 


০৮৫ 5৪০ 3 


dhs Bs الاس مِنْة‎ ওত এড LIL ওক by 


1 শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন আস-সিলসিলাতুস 


সাহীহা : ২৯৮৭। 
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“ওই ব্যক্তির জন্য কঠিন শাস্তি, কঠিন শাস্তি এবং কঠিন শাস্তি যে 
কেবল লোক হাসাতে মিথ্যে বলে” [আবু দাউদ : ৪৯৯০] 
শুধু শাস্তির ভয়ই দেখানো হয় নি; ঠাট্রাচ্ছলেও মিথ্যা পরিহার 
করলে তার জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের ঘোষণাও করা হয়েছে। যেমন 
আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
اة‎ ৮55 في‎ 549 LE 96 519 ترك المرّاء‎ ৩] اة‎ ০9) في‎ ভি 2 Uh 
(454 حَسَنَ‎ 92 5410 546৭৩ وَإِنْ كان‎ SIS لِمَنْ ترك‎ 
‘আমি ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আশপাশে কোনো গৃহের জামিন 
হব যে উপযুক্ত ও সঠিক হবার পরও (বিপক্ষের) তর্ক ছেড়ে দেয়, 
আর ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে কোনো গৃহের জামিন 
হব যে ঠীট্রাচ্ছলেও মিথ্যে পরিহার করে এবং জান্নাতের 5 
স্থানে কোনো গৃহের জামিন হব যে তার চরিত্রকে সুন্দর বানায় ৷ 
[আবূ দাউদ : ৪৮০০]: 
আজকাল প্রায়শই মোবাইলে কথা বলার সময়ও দেখা যায় 
অনেককে অহেতুক মিথ্যা বলতে ৷ বাসায় কথা বলার সময় 
অনেকে নিজের অবস্থান থেকে একটু বাড়িয়ে আরেকটু সামনের 
কথা বলেন। অথচ সঠিক জায়গার কথা বললে তার তেমন 


* শায়খ আলবানী হাসান বলেছেন। 
3 শায়খ আলবানী হাসান বলেছেন। 


কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। যানবাহনে প্রায়ই দেখি এক জায়গায় 
দাঁড়িয়ে অনেক ভদ্রলোক দিব্যি সবার সামনে মিথ্যা বলে যাচ্ছেন। 
অফিসের কর্তাকে ধোঁকা দিয়ে জনারণ্যে অসত্য বলছেন! আছেন 
এক জায়গায় আর বলছেন তার থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে | 
শিশুদের সঙ্গেও আমরা মাঝেমধ্যে অকারণে মিথ্যে বলি। যেমন 
হাতে কিছু না নিয়েও কিছু আছে বলে সোনামনিকে কাছে টানার 
চেষ্টা করা ইত্যাদি। অথচ এটিও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত । আবদুল্লাহ 
GE 43 اعد في‎ Ss le الله‎ ৫০ এ 4555 এ SB GES 
2 ঠা ائه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وما‎ 45 এ ا قَقَالَ‎ 026 
وا‎ এডি ر ال ا شرا ا عر الله‎ ৮৮০ کف‎ 1৮৫ 
iS عَلَيْكِ‎ ES BE تعْطه‎ 02 এ 
‘একদা আমার মা আমাকে ডাকতে লাগলেন, তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাসায় বসা ছিলেন। 
(তিনি আমাকে কোলে নিতে চাইছিলেন আর আমি যেতে 
চাইছিলাম না।) এমতাবস্থায় তিনি বললেন, কাছে এসো, তোমাকে 
একটি জিনিস দেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 
কথা শুনে বললেন, সত্যিই কি তুমি তাকে কিছু দেবে নাকি 
এমনিই তাকে কাছে নেবার জন্য বলছ? মা বললেন, আমার 
খেজুর দেবার ইচ্ছা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমার খেজুর দেবার ইচ্ছা না থাকত 
এবং শুধুমাত্র তাকে আহ্বান করাই উদ্দেশ্য হত তাহলে তোমার 
আমলনামায় একটি মিথ্যা বলার গুনাহ লেখা হত। [আবু দাউদ : 
৪৯৯১] 
পবিত্র ধর্ম ইসলামে সর্বদা সত্য বলা এবং মিথ্যা বর্জনের শিক্ষা 
দেয়া হয়েছে। মিথ্যার নিন্দা করা হয়েছে বহু আয়াত এবং 
হাদীসে ৷ বিভিন্নভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে মিথ্যা বলতে। 
উৎসাহিত করা হয়েছে সত্য উচ্চারণে । বাংলাই প্রবাদই রয়েছে 
মিথ্যা মানুষের বিপদ ডেকে আনে। আমাদের মহান রব ইরশাদ 
করেন, 
]٠١ [المطففين:‎ ) © 43১50 55 BG ل(‎ 
“সেদিন ধ্বংস মিথ্যাবাদীদের (সত্য তথা ইসলামকে 
অস্বীকারকারীদের) জন্য {সূরা আল-মুতাফফিফীন, আয়াত : ১০) 
মিথ্যাবাদীদের তীব্র ভর্থসনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা 
SAIS LA এল) HT 5৪৪ G5 لا‎ জী এব SAS এ) 
]٠٠١ [النحل:‎ £ © 
“একমাত্র তারাই মিথ্যা রটায়, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস 
করে না। আর তারাই মিথ্যাবাদী” (সুরা আন-নাহল, আয়াত : 
১০৫) 


যাচ্ছে তাই সত্য-মিথ্যা বলতে আল্লাহ বারণ করেছেন। যেমন 
LEE Ms; fe Us এ লা ولا تقوو لتا َس‎ ( 
» © 95433 لا‎ SHI এ على‎ SHE ও ও ST أله‎ Fe 
]1١17 [النحل:‎ 
'আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে 
বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর উপর মিথ্যা 
রটানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা 
সফল হবে না’ {সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১১৬) 
হাদীসে মিথ্যা বলার স্বভাবকে মুনাফিকের আলামত হিসেবে 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, 

(75305551949 SHINE DH BIS BLS BEN হা 
মুনাফিকের আলামত তিনটি : যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, 
আমানত রাখলে খেয়ানত করে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ 
করে। [সহীহ বুখারী : ২৫৬২] 
মিথ্যা বলা শুধু মন্দ স্বভাবই নয়; বরং তা গুনাহ ও অশ্লীলতার 
দিকে নিয়ে যায়। যেমন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
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J UG انه‎ এ اليرَيَفدِي‎ IG الي‎ এ ৩৯ SLAY Gia ilo) 
ISIN LE is عِنْدَ الله‎ এ ES وَيَتَحَرّى الصدقَ‎ SS 429 
(201 لى الگا وَمَا يرال‎ ৯ وَإِنَّ الْمُجُورَ‎ ol এ SSG PHI SYS 
عِنْدَ الله كَذَابَاا‎ ৩ ES وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ‎ ০১৩০ 
“সত্য বলাকে নিজের ওপর অপরিহার্য করে নাও। কেননা 
সত্যবাদীতা নেকীর দিকে আর নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। 
যে মানুষ সত্য বলে আর এ জন্যে চেষ্টা করতে থাকে, এতে 
সে আল্লাহ তা'আলার কাছে সত্যবাদীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়ে 
যায়। আর মিথ্যা থেকে বিরত থাক, কেননা মিথ্যা গুনাহ ও 
অশ্লীলতার দিকে আর গুনাহ এবং অশ্লীলতা জাহান্নামের দিকে 
নিয়ে যায়। যে মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে আর এ 
দিকে ATT কাছে তার নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ 
হয়ে যায়। [বুখারী : ৬০৯৪; মুসলিম : ২৬০৭] 
সবচে বড় গুনাহগুলোর অন্যতম হলো মিথ্যা বলা। যেমন আবদুর 
রহমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
باي‎ BAY قَالَ:‎ hl 450 يا‎ এ قالوا:‎ SE ue CSN SL LES Yh 
الؤوره » كَال: كَمَا وَالَ‎ 45 থা - IG ৬ ৩৬ এট - SU ৬5 
৬৩০ এ Es n= 
‘আমি কি তোমাকের সবচে বড় কবীরা গুনাহের খবর দেব না? 
তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন প্রশ্নটি। সাহাবীরা বললেন, 
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অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শরীক 
করা, পিতা-পাতার অবাধ্য হওয়া -তিনি বসা অবস্থা থেকে হেলান 
দিয়ে বললেন- এবং মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি 
কথাটির পুনরাবৃত্তি করতেই থাকলেন, এমনকি মনে মনে বললাম, 
ইস তিনি যদি নীরব হয়ে যেতেন! [বুখারী : ২৬৫৪; মুসলিম : 
৮৮] 

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি ঈমানদারকে মিথ্যা থেকে বেঁচে চলার 
তাওফীক দান করুন। সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করুন সত্যবাদীদের 
কাতারে ١ আমীন। 


